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: মহান আল্লাহ সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা িবশ্বাস কির েয,মহান আল্লাহ এক ও অদ্িবতীয়,েকান িকছুই তার মত নয়,িতিন অনািদ ও অনন্ত,যার েকান শুরু বা
েশষ  েনই,িতিনই  প্রথম  এবং  িতিনই  েশষ,িতিন  সর্বজ্ঞ,প্রজ্ঞাময়,ন্যায়-পরায়ণ,অস্িতত্বময়,সর্বদ্রষ্টা।  সৃষ্িটর
েকান গুণ িদেয় তােক গুনান্িবত করা যায় না। তার েকান েদহ েনই,েকান অবয়ব েনই,িতিন বস্তুসত্তা (জাওহার) নন এবং
উপজাত  (আরাজ)  নন,িতিন  হাল্কা  নন  ও  ভারী  নন,িতিন  স্িথিতশীল  নন  ও  গিতশীল  নন,তার  েকান  স্থান  েনই,েকান  কাল
েনই,েকউই  তার  িদেক  িনর্েদশ  করেত  পাের  না,েযেহতু  েকান  িকছুই  তার  মত  নয়,িকছুই  তার  সমান  নয়,তার  েকান  িবপরীত
েনই,তার  েকান  স্ত্রী  েনই,েকান  িকছুই  তার  তুল্য  নয়।  দৃষ্িটগুেলা  তােক  িনবদ্ধ  করেত  পাের  না  বরং  িতিনই
দৃষ্িটগুেলােক  িনবদ্ধ  কেরন।  যারা  আল্লাহর  রূপ,মুখবায়ব,হাত  ও  েচাখ  ইত্যািদ  আেছ  বেল  তুলনা  কেরন  অথবা  আকাশ
েথেক িতিন পৃিথবীেত অবতরণ কেরন িকংবা েবেহশতবাসীেক িতিন চন্দ্ররূেপ দর্শন িদেবন ইত্যািদ বেল থােকন,তারা
প্রকৃতপক্েষ তার সম্পর্েক কুফির কেরন। কারণ সর্বপ্রকার ঘাটিত েথেক পিবত্র আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্েক তারা

-অজ্ঞ। আমরা যা িকছুই ধারণা কির না েকন সবই আমােদর মত সৃষ্িট। ইমাম বােকর (আ.) বেলন

”িতিন িবজ্ঞেদর ব্যাখ্যার উর্েধ এবং িতিন সূক্ষ্ম জ্ঞােনর নাগােলর বাইের।“

এরূপ েসব্যক্িত আল্লাহেক অস্বীকারকারীেদর অন্তর্ভূক্ত বেল পিরগিনত হেব েয বেল-আল্লাহ িকয়ামত িদবেস তার
সৃষ্িটেক  দর্শন  িদেবন।  যিদও  মুেখ  তারা  বেল  থােক  েয,আল্লাহর  েদহ  নাই।  এ  ধরেনর  দাবী  করার  কারণ  হেলা  তারা
েকারআন এবং হাদীেসর বাহ্িযক অর্থেক গ্রহণ কেরেছ। তারা তােদর বুদ্িধবৃত্িতেক অস্বীকার কেরেছ। সত্িযই তারা
তােদর অজ্ঞতার আড়ােল েকারআেনর অন্তর্িনিহত তাৎপর্যেক অনুধাবন করেত ব্যর্থ হেয়েছ। তারা পরীক্ষা িনরীক্ষা
কের  সিঠক  দিলল,ভাষাতত্ত্ব  ও  ব্যকরেণর  সাহায্য  গ্রহণ  করতঃ  বাহ্িযক  অবয়ব  েভদ  কের  এর  গভীের  প্রেবশ  করার

েচষ্ঠা  কেরিন।

: তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা মহান আল্লাহর সর্বময় একত্ববােদ িবশ্বাস কির। তার সত্তাগত (জাতগত) একত্ব থাকা আবশ্যক। আমােদর িবশ্বাস
িতিন সত্তাগতভােব এক এবং অত্যাবশ্যকীয় অস্িতত্ব। েতমিন (দ্িবতীয়তঃ) তার গুণগত একত্ববােদর আবশ্যকতা রেয়েছ।
এ কারেণ আমােদর িবশ্বাস মেত তার গুণ,তার সত্তা িভন্ন িকছু নয় যার িবস্তািরত আেলাচনা পরবর্তীেত আসেছ। আমরা
িবশ্বাস  কির  েয,তার  সত্তাগত  গুেণর  ক্েষত্েরও  িতিন  অতুলনীয়।  েযমন-  তার  জ্ঞান  ও  ক্ষমতার  তুলনা  িকছুই  হেত
পাের না। অনুরূপ তার সৃজেন বা সৃষ্টজীেবর জীিবকা দােনর ক্েষত্ের তার েকান শরীক েনই। তার েয েকান পুর্ণতার
ক্েষত্েরই  েকান  িকছুই  তার  সমতুল্য  নয়।  এরূপভােব  আবশ্যক  হেলা  (তৃতীয়তঃ)  তার  উপাসনার  ক্েষত্ের  একত্ববাদ।
সুতরাং িতিন িভন্ন অন্য কােরা উপাসনা ৈবধ নয়। তদ্রূপ েয েকান প্রকার এবাদেত-েহাক েস আবশ্যক েযমন (নামায)



িকংবা  অনাবশ্যক  েযমন  েদায়া-  ইত্যািদ  েকান  এবাদেতর  ক্েষত্েরই  তার  শরীক  করা  যােব  না।  যিদ  েকউ  এবাদেতর
ক্েষত্ের তােক িভন্ন অন্য কাউেক শরীক কের তেব েস েমাশেরক বেল পিরগিণত হেব। েযমন- েকউ আল্লাহর সন্তুষ্িটর
জন্যই  এবাদত  করল  িকন্তু  আল্লাহ  িভন্ন  েকান  িকছুর  ৈনকট্য  কামনা  করল  (েযমন-  দািরদ্র  িবেমাচন)।  ইসলােমর
দৃষ্িটেত েস েমাশেরক এবং মূর্িত পূজা বা অন্য েকান িকছুর পূজার সােথ তার এবাদেতর েকান পার্থক্য েনই। তেব
কবর িজয়ারত করা ও েশাক প্রকাশ বা মাতম করা আল্লাহ িভন্ন অন্য কােরা এবাদতকরণ বেল পিরগিণত হেব না,যার অপবাদ
িদেয় িকছু েলাক ইমামীয়া অর্থাৎ শীয়ােদরেক আক্রমন কের থােক। প্রকৃতপক্েষ তারা কবর িযয়ারেতর অর্ন্তিনিহত
তাৎপর্যেক অনুধাবন করেত ব্যর্থ হেয়েছ। উপরন্তু িকছু কল্যাণকর্ম সম্পাদন কের আল্লাহর ৈনকট্য লােভর জন্য
এগুেলা হেলা িকছু পন্থা। েযমন- অসুস্থেক দর্শন কের,জানাযােক সমািধস্থ কের,দ্বীেনর ভাইেদর সােথ সাক্ষাৎ কের
ও  দিরদ্র  মুসলমানেক  সাহায্য  কের  আল্লাহর  ৈনকট্য  লাভ  করা।  সুতরাং  অসুস্েথর  সােথ  সাক্ষাৎ  করা  হেলা  স্বয়ং
একিট কল্যাণব্রত যার মাধ্যেম মহান আল্লাহর ৈনকট্য লাভ করা যায়। অসুস্েথর দর্শন,আল্লাহ ব্যতীত অন্য কােরা
এবাদত বেল পিরগিনত হওয়ার কারণ নয় বা এবাদেতর ক্েষত্ের িশরক নয়। অনুরূপভােব অন্যান্য কল্যাণব্রত েযমন-কবর

িযয়ারত,েশাক পালন,জানাযা সমািধস্থকরণ এবং মুসিলম ভাইেদর সােথ সাক্ষাৎকরাও িশরক নয়।

যােহাক  কবর  িযয়ারত  ও  েশাক  পালন  েয  শরীয়তগতভােব  কল্যাণকর্ম  তা  িফকাহশাস্ত্ের  প্রমািনত  হেয়েছ।  এখােন  তা
প্রমােনর  সুেযাগ  েনই।  সংক্েষেপ  এ  ধরেনর  কর্ম  সম্পাদন  েকান  ভােবই  িশরক  নয়  যা  েকউ  েকউ  ধারণা  কের  থােক।
ইমামেদর (আ.) মাযার িযয়ারেতর ক্েষত্ের তােদর এবাদত করার েকান উদ্েদশ্য এখােন থােক না। প্রকৃতপক্েষ েসখােন
উদ্েদশ্য  থােক  ইমামগেণর  (আ.)  আেদশসমূহ  পূনর্জীিবত  করা।  তােদরেক  নতুন  কের  স্মরণ  করা  এবং  আল্লাহর

-িনদর্শনসমূহেক  সম্মান  প্রদর্শন  করা।  পিবত্র  েকারআেনর  ভাষায়

যারা  আল্লাহর  িনদর্শন  সমূহেক  সম্মান  প্রদর্শন  কের  তেব  তা  তােদর  অন্তেরর  তাকওয়ার  বিহঃপ্রকাশ।”  (সূরা-“
(হজ্জ-৩২

শরীয়েত  এ  কর্মগুেলা  মুস্তাহাব  বেল  পিরগিনত।  সুতরাং  মানুষ  যিদ  এগুেলার  মাধ্যেম  আল্লাহর  তুষ্িট  অর্জন
করেত,তার ৈনকট্য লাভ করেত চায় তেব েস তার প্রিতদান তার (আল্লাহর) িনকটই পােব এবং েস অবশ্যই পুরস্কৃত হেব।

: মহান আল্লাহর গুণাবলী (িসফাত) সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,মহান  আল্লাহর  প্রকৃত  ও  হ্যাঁ-েবাধক  গুণগুেলােক  পূর্ণতাগুণ  (কামাল)  ও  েসৗন্দর্যগুণ
(জামাল) বেল নামকরণ করা হয়। েযমন -জ্ঞান (এলম),শক্িত (কুদরাত),ঐশ্বর্যবান (গিন),প্রত্যয় (এরাদা) ও িচরঞ্জীব
(হায়াত)। এগুেলার সবই হেলা তার সত্তা,সত্ত্বাবিহর্ভূত িকছু নয় এবং আল্লাহর সত্তার অস্িতত্ব ব্যতীত এগুেলার
েকান অস্িতত্ব েনই। সুতরাং তার শক্িতই তার জীবন,আবার তার জীবনই তার শক্িত। যখন িতিন পরাক্রমশালী তখন িতিন
িচরঞ্জীব,আবার যখন িতিন িচরঞ্জীব তখন িতিন পরাক্রমশালী। তার অস্িতত্ব আর গুেণর মধ্েয েকান পার্থক্য েনই

এবং তার অন্যান্য পূর্ণতাগুণগুেলাও এরূপ।

হ্যাঁ অর্থ ও ভাবার্থগত িদক েথেক এগুেলার (গুণ ও সত্তা) মধ্েয পার্থক্য িবদ্যমান,তেব বাস্তব ও অস্িতত্বগত
ক্েষত্ের  নয়।  যিদ  অস্িতত্বগত  িদক  েথেক  তারা  পৃথক  হয়  তেব  আবশ্যকীয়  অস্িতত্েবর  (ওয়াজীবুল  ওজুদ)  একািধক্য
অপিরহার্য  হেয়  পেড়।  েযমন-ধরা  যাক  অনািদও  আবশ্যকীয়  অস্িতত্ব।  অথচ  তার  েকান  দ্িবতীয়  েনই।  সুতরাং  এ  ধরেনর



ধারণা  একত্ববােদর  ধারণােক  প্রত্যাখ্যান  কের।  হ্যাঁ-েবাধক  সংযুক্িত  (এজাফী)  গুণগুেলা  েযমন-সৃজনগত
(খােলিকয়াত),অন্নদানগত  (রােজিকয়াত),প্রাচীণগত  (তাকাদ্দুম),কারণগত  (ইল্িলয়াত)  গুণগুেলা  প্রকৃত  (হাকীকী)
গুেণর অন্তর্ভূক্ত এবং একই। আর তা হেলা তার স্বতঃ অস্িতত্বমান (কাইয়্যিময়াত) হওয়া। যখন িভন্ন দৃষ্িটেকাণ
েথেক িবিভন্ন ফলাফল েথেক িবেবচনা করা হয় তখন বর্িণত গুণগুেলা এ একিট গুণ েথেক উৎসািরত হয়। আবার না-েবাধক
গুণ  েযগুেলা  িসফােত  জালাল  (মিহমা  গুণ)  নােম  পিরিচত,এগুেলার  সবই  একিট  না-েবাধক  গুেণর  অন্তর্ভূক্ত।  আর  তা
হেলা তার সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনােক না করা। সুতরাং এ সম্ভাবনােক প্রত্যাখ্যােনর অর্থ হেলা,তার শরীর েনই,তার
েচহারা েনই,তার গিত েনই,স্িথিত েনই,এবং িতিন ভারী নন,হালকা নন এবং এ ধরেনর অন্যান্য িবষয়াবলী। অর্থাৎ সমস্ত
ঘাটিত  েথেক  মহান  আল্লাহ  মুক্ত।  পুনরায়  বলা  যায়  সৃষ্ট  হওয়ার  সম্ভাবনােক  না  করার  প্রকৃত  অর্থ  হেলা  িতিন

আবশ্যকীয় অস্িতত্ব (ওয়ািজবুল ওজুদ) যা হ্যাঁ-েবাধক পূর্ণতা গুেণর অন্তর্ভূক্ত।

সুতরাং না-েবাধক গুণগুেলা অবেশেষ হ্যাঁ-েবাধক গুেণরই অন্তর্ভূক্ত হয়। অতএব মহান আল্লাহ সর্বিদক েথেকই এক
ও অদ্িবতীয়। তার পিবত্র সত্তােক খণ্ড করা যায় না। িতিন অংশ সমাহার নন। এটা আশ্চর্েযর িবষয় েয,েকউ েকউ বেল
েয,হ্যাঁ-েবাধক গুণগুেলা েযন না-েবাধক গুেণর িদেক প্রত্যাবর্তন কের। তারা এটা অনুধাবন করেত ব্যর্থ হেয়েছন
েয,তার গুণ হেলা তারই সত্তা। ফেল তারা আল্লাহ সত্তাগতভােব এক ও অদ্িবতীয়-এ বক্তব্েযর িনশ্চয়তা িদেত িগেয়
ধারণা  কের  েয,আল্লাহর  হ্যাঁ-েবাধক  গুণগুেলা  না-েবাধক  গুেণর  উপর  িনর্ভরশীল।  এভােব  তারা  এক  মারাত্মক
ভ্রান্ত পেথ পিতত হেয়েছ। কারণ এভােব তারা আল্লাহর অস্িতত্ব- েয সত্তা সকল প্রকার অপূর্ণতার সম্ভাবনা েথেক

মুক্ত েসই সত্তােক- পূর্ণরূেপ অস্বীকার কের েফেল। আর তার অর্থ দাড়ায় আল্লাহর অনস্িতত্বশীলতা।

অনুরূপ  আশ্চর্েযর  িবষয়  হেলা  তােদর  কথা  যারা  বেল  েয,আল্লাহর  গুণগুেলা  হেলা  তার  অস্িতত্ববর্িহভূত।  তারা
িবশ্বাস  কের  েয  আল্লাহর  গুণগুেলা  তার  সত্তার  মতই  প্রাচীন।  ফেল  তার  গুণগুেলা  তার  কর্েমর  অংশীদার।  এভােব
তােদর  িবশ্বােস  আল্লাহর  (িযিন  হেলন  আবশ্যকীয়  অস্িতত্ব)  শরীক  কের।  আবার  অন্যরা  বেল  আল্লাহ  হেলন  তার
গুণগুেলার সমাহার। িকন্তু মহান আল্লাহ এ ধরেনর ধারণার উর্েধ। আমােদর মাওলা আমীরুল মুিমনীন আলী (আ.) িযিন

-একত্ববাদীেদর সর্দার বেলন

পূর্ণ ইখলাস হেলা তার উপর েকান িবেশষণ আেরাপ না করা। কারণ প্রত্েযকিট িবেশষণই তার িবেশষ্য েথেক পৃথক এবং“
প্রত্েযক  িবেশষ্যই  এর  িবেশষণ  েথেক  স্বতন্ত্র।  সুতরাং  েয  েকউ  তােক  িবেশষািয়ত  করল  েস  েযন  তার  সদৃশ
বানােলা,আর  েয  তার  সদৃশ  বানােলা  েস  তার  দ্িবতীয়  বানােলা,েয  তার  দ্িবতীয়  বানােলা  েস  তােক  অংশ  সমাহার

(বানােলা,আর  েয  তােক  অংশ  সমাহার  বানােলা  েস  তােক  ভুলভােব  গ্রহণ  করেলা।  (নাহাজুল  বালাগা  খুতবা-১

আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাসঃ

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,আল্লাহর  একিট  হ্যাঁ-েবাধক  পূর্ণতাগুণ  হেলা-  িতিন  সকল  অন্যােয়র  েমাকােবলায়
ন্যায়পরায়ণ। িতিন ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত তার সৃষ্িটেক লালন কেরন না। িতিন ক্েরাধভের শাসন কেরন না। িতিন তার
অনুগতেক  পুরস্কৃত  কেরন।  পাপীেদরেক  শাস্িত  প্রদান  কেরন।  িতিন  তার  বান্দােদরেক  তােদর  সামর্থ্যের  অিধক

দািয়ত্ব প্রদান কেরন না। তােদর পােপর ফেল প্রাপ্ত শাস্িতর অিধক েকান শাস্িত িতিন তােদরেক প্রদান কেরন না।

আমরা িবশ্বাস কির মহান আল্লাহ সুকর্ম সাধন েথেক িবরত থােকন না। িতিন কখেনা কুৎিসত কর্ম কেরন না। কারণ,িতিন



তার জ্ঞােনর কারেণ সুকর্ম সাধন করেত সক্ষম ও কুৎিসত কর্ম করা েথেক িবরত থাকেত সক্ষম। অসীম জ্ঞােনর আেলােক
সুকর্েমর সুিদক ও কুৎিসত কর্েমর কুিদক তার িনকট স্পষ্ট। িতিন সুকর্ম করেতও সক্ষম আবার কুৎিসত কর্ম করেতও
সক্ষম।  েযেহতু  েকান  সুকর্মই  তার  কােজর  েকান  ক্ষিত  করেত  পাের  না  তাই  তার  তা  ত্যাগ  করার  প্রেয়াজন  েনই।
অনুরূপভােব  েকান  কুৎিসত  কর্মই  তার  প্রেয়াজন  হয়  না।  তাই  িতিন  তা  করেত  বাধ্য  হন  না।  মহান  আল্লাহ  হেলন
প্রজ্ঞাবান,সুতরাং তার কর্মকান্ড কখেনাই তার প্রজ্ঞা বিহর্ভূত হয় না এবং তা সর্েবাত্তম কল্যাণময় পন্থায়

সম্পন্ন হয়।

সুতরাং  যিদ  িতিন  অন্যায়  ও  কুৎিসত  কর্ম  সম্পাদন  কেরন  (প্রকৃতপক্েষ  িতিন  এগুেলা  েথেক  পিবত্র)  তেব  তা
-িনম্নিলিখত  চারিট  কারেণ  হেব

১। িতিন িবষয়িট সম্পর্েক অজ্ঞ থাকার কারেণ এর কুৎিসত িদক সম্পর্েক অনবিহত।

২। িতিন িবষয়িট সম্পর্েক জােনন। িকন্তু কাজিট করেত বাধ্য এবং তা ত্যাগ করেত অপারগ।

৩। িতিন িবষয়িট সম্পর্েক অবগত এবং কাজিট করেত বাধ্য নন িকন্তু কাজিট করা তার প্রেয়াজন।

৪। িতিন ঐ সম্পর্েক অবগত,িতিন তা করেত বাধ্য নন এবং তার প্রেয়াজনও েনই,িকন্তু িতিন তার েখয়াল খুশীর জন্য
েকান লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য ছাড়াই কাজিট কেরেছন।

িকন্তু উপেরাল্িলিখত েকানিটই মহান আল্লাহর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য নয় এবং অসম্ভব। কারণ এর অনস্বীকার্য অর্থ
দাড়ায়,তার ঘাটিত রেয়েছ। অথচ িতিন চুড়ান্তরূেপ পিরপূর্ণ।

সুতরাং আমরা এ িসদ্ধান্েত েপৗঁছােত পাির েয,িতিন সকল প্রকার অন্যায় ও কুৎিসত কর্ম েথেক পিবত্র। মুসলমানেদর
মধ্েয  একিট  ক্ষুদ্র  অংশ  মেন  কের  েয,আল্লাহ  কুৎিসত  কর্ম  সম্পাদন  করেত  পােরন।  তারা  বেলন  েয,আল্লাহ  তার
অনুগতেদর শাস্িত িদেত পােরন,আবার পাপীষ্ঠেদরেক েবেহশেত প্রেবশ করােত পােরন এমনিক কােফরেদরেকও। তারা আেরা
বেল েয,আল্লাহ মানুষেক তার সাধ্েযর অিধক দািয়ত্ব চািপেয় িদেত পােরন। আর এমতাবস্থায় িতিন তােদরেক উক্ত কর্ম
সম্পাদন  না  করার  জন্য  শাস্িতও  িদেত  পােরন।  িতিন  অন্যায়,অত্যাচার,প্রতারণা  করেত  পােরন  িকংবা  িমথ্যা  ও
-প্রজ্ঞাহীন,উদ্েদশ্যিবিহন  ও  কল্যাণিবহীন  িনষ্ফল  কর্মও  সম্পাদন  করেত  পােরন।  আর  এ  ক্েষত্ের  দিলল  হেলা

(িতিন তার কর্েমর জন্য িজজ্ঞািসত হেবন না। িকন্তু তারা (মানুষ) িজজ্ঞািসত হেব।” (সুরা আম্িবয়া -২৩“ 

তােদর এ নষ্ট িবশ্বাস অনুযায়ী মহান আল্লাহ অন্যায়কারী,অিবজ্ঞ রং তামাশাকারী,িমথ্যাবাদী এবং প্রতারক (মহান
আল্লাহ এগুেলা েথেক পিবত্র)। আর এ ধরেনর িবশ্বাস কুফরী ব্যতীত িকছুই নয়। মহান আল্লাহ তার পিবত্র েকারআেন

-(যােত েকান সন্েদেহর অবকাশ েনই) বেলন

(মহান আল্লাহ তার বান্দােদর জন্য েকান প্রকার অন্যায় কামনা কেরন না।”(সুরা আল-মুমীন-৩১“

(মহান আল্লাহ েফসাদ (অনাচার) পছন্দ কেরন না।”(সুরা আল-বাকারা- ২০৫“



(আমরা আকাশসমূহ ও পৃিথবী এবং এতদ্ভেয়র মধ্েয যা িকছু আেছ তােক েখলার ছেল সৃষ্িট কিরিন।” (সুরা আম্িবয়া- ১৬“

(আিম জ্বীন ও মানুষেক েকবলমাত্র আমার এবাদেতর জন্যই সৃষ্িট কেরিছ।” (সুরা আজ-জািরয়াত-৫৬“

এ  ধরেনর  আেরা  অেনক  আয়াত  আেছ  েয  গুেলার  মাধ্যেম  মহান  আল্লাহ  সম্পর্েক  উল্েলিখত  নষ্ট  িবশ্বাসগুেলােক
প্রত্যাখ্যান  করা  যায়।

: মানুেষর প্রিত অর্িপত দািয়ত্ব সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,মহান  আল্লাহ  মানুষেক  েকান  দািয়ত্ব  প্রদান  কেরন  না  যিদ  না  এ  সম্পর্েক  চুড়ান্ত  দিলল
(হুজ্জাত) উপস্থাপন কেরন। িতিন মানুষেক তার সাধ্েযর অিধক দািয়ত্ব প্রদান কেরন না। যা িকছু তার েবাধগম্য
নয়,যা  েস  জােননা  তাও  িতিন  তার  উপর  অর্পণ  কেরন  না।  কারণ  অক্ষমেক  দািয়ত্ব  প্রদান  করা  জুলুম  বা  অন্যায়।

অনুরূপভােব  অন্যায়  হেলা  কাউেক  তার  দািয়ত্ব  সম্পর্েক  পূর্েবই  অবগত  না  কের  দায়ী  করা।

তেব আহকাম ও দািয়ত্ব সম্পর্েক জ্ঞাত না হওয়ার কারেণ মানুষ মহান আল্লাহর িনকট দায়ী হেব এবং তার এ ভুেলর জন্য
েস শাস্িত পােব। কারণ প্রত্েযক মানুেষর জন্যই তার িনেজর প্রেয়াজনীয় শরীয়েতর হুকুমগুেলা েজেন েনয়া আবশ্যক।

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,মহান  আল্লাহ  মানুষেক  দািয়ত্ব  িদেয়েছন  এবং  তার  সার্িবক  ও  িচর  কল্যােণর  পেথ  তােক
পিরচািলত করার জন্য িবধান িদেয়েছন এবং এ গুেলােক তার জন্য বর্ণনা কেরেছন। আবার অনাচার,ক্ষিতকর এবং খারাপ
পিরণিতর পথ েথেক তােদরেক িবরত েরেখেছন। এগুেলা হেলা মহান আল্লাহ কর্তৃক তার বান্দােদর জন্য দয়া ও রহমেতর
দৃষ্টান্ত। তেব তারা তােদর ইহ ও পরকালীন অেনক কল্যাণ সম্পর্েক অনবগত। আবার এমন অেনক িকছু সম্পর্েক তারা
জােন  না  েযগুেলা  তােদর  জন্য  ক্ষিতকারক।  মহান  আল্লাহ  তার  স্বভাবগতভােবই  হেলন  পরম  দয়ালু  ও  দাতা।  িতিন
চুড়ান্তভােব  পিরপূর্ণ  আর  তা  হেলা  স্বয়ং  সত্তাগত  এবং  তার  েথেক  এগুেলােক  পৃথক  করা  অসম্ভব।  এ  দয়া  ও  করুনা

এমনিক তার অবাধ্য বান্দার অবাধ্যতার ফেল তােদর িনেজর দূর্ভাগ্য েডেক আনেলও তুেল েনয়া হয় না।

: ক্বাজা ও ক্বাদর সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

জাবির নামক একদল মেন কের েয,মহান আল্লাহ সৃষ্িটর সমস্ত কার্যকলােপর কর্তা। িতিনই মানুষেক তার পাপ কােজর
জন্য  বাধ্য  কেরন  এবং  এমতাবস্থায়  িতিনই  তােদরেক  শাস্িত  েদন;আবার  িতিনই  সৎকর্েম  তােদরেক  বাধ্য  কেরন,তথািপ
িতিনই  ঐ  কােজর  জন্য  তােদরেক  পুরস্কৃত  কেরন।  জাবিররা  বেল  েয,মহান  আল্লাহই  মানুেষর  কর্মকাণ্েডর  প্রকৃত
সংগঠক।  তথািপ  এ  কােজর  জন্য  মানুষেক  দায়ী  করা  হয়।  জাবিরেদর  এরূপ  ধারণার  কারণ  হেলা  তারা  বস্তুর  মধ্যকার
প্রাকৃিতক কারণেক (আস-সাবািবয়াহ আত্তািবয়্যাহ) অস্বীকার কের। আর তারা বেল মহান আল্লাহ হেলন প্রকৃত কারণ

(আস্-সাবাবুল হাকীকী),িতিন ব্যতীত অন্য েকান কারণ েনই।

তারা বস্তুর মধ্েয িবদ্যমান প্রাকৃিতক কারণেক অস্বীকার করার কারণ হেলা,তােদর ধারণামেত মহান আল্লাহ েয শরীক
িবিহন সৃষ্িটকর্তা- এ কথার দ্বারা তা ব্যহত হয়। িকন্তু এরূপ কথা দ্বারা আল্লাহর উপর জুলুম আেরাপ করা হয়।

অথচ মহান আল্লাহ কখেনাই জুলুম কেরন না।



আবার অন্য একদল হেলা পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী (মাফিবজাহ)। তােদর মেত মহান আল্লাহ তার সৃষ্িটেক তােদর কর্েমর
ব্যাপাের সম্পূর্ণ রূেপ স্বাধীন কের িদেয়েছন এবং এ ক্েষত্ের ‘আল্লাহর শক্িতর’পালনীয় েকান ভূিমকা থােক না।
তােদর এরূপ িবশ্বােসর যুক্িত হেলা- মানুেষর কর্মকাণ্ডেক আল্লাহর উপর আেরাপ করার অর্থ হেলা তার উপর ঘাটিত
আেরাপ করা। অথচ প্রত্েযক অস্িতত্বময় িজিনেসরই এক িনর্িদষ্ট কারণ আেছ এবং প্রত্েযক কারণই িফের যায় প্রথম
কারেণর  িদেক,আর  িতিনই  হেলন  মহান  আল্লাহ।  যােহাক  যিদ  েকউ  এরূপ  (তাফবীজ)  মতবাদ  ব্যক্ত  কের,তেব  েস  মহান

আল্লাহেক তার রাজত্েবর বাইের িচন্তা বা ধারণা কেরেছ এবং সৃজেনর ক্েষত্ের তার সােথ অন্যেক শরীক কেরেছ।

আর এক্েষত্ের পিবত্র ইমামগেণর (আ.)  িশক্ষা েথেক আমােদর িবশ্বাস হেলা মধ্যপন্থী- প্রাগুক্ত দুিট মতামেতর
মাঝামািঝ। এিট কালাম শাস্ত্েরর এমন এক িবষয় েয,িববাদরত েকান পক্ষই এর প্রকৃত তাৎপর্যেক অনুধাবন করেত পাের
না। সুতরাং একদল একিদেক প্রান্িতক ধারণা েপাষণ কের আবার অন্যদল অন্যিদেক শত শত বছর পর্যন্ত জ্ঞান ও দর্শন

এর িনগূঢ় রহস্য উন্েমাচন করেত পািরিন।

এটা  আশ্চর্েযর  িবষয়  নয়  েয,আমােদর  ইমামগেণর  (আ.)  প্রজ্ঞা  ও  বক্তব্েযর  সােথ  পিরিচত  নয়  এমন  েকউ  ধারণা  করেব
েয,আমােদর এ বক্তব্য (আমরু বাইনাল আমরাইন) হেলা আধুিনক পাশ্চাত্য দর্শেনর জন্মজ। অথচ আমােদর ইমামগন (আ.) দশ

শতাব্দীকাল পূর্েব এ সমস্যার সমাধান কেরিছেলন।

-ইমাম সািদক (আ.) এ িবষয়িটেক তার িবখ্যাত মধ্যপন্থী বক্তব্য দ্বারা পিরষ্কার কেরেছন

”েকান জাবর নয়,েকান তাফবীজ নয় বরং এ দু'েয়র মাঝামািঝ িবষয়।“

সত্িযই কত সুন্দর িদকিনর্েদশনা লুিকেয় আেছ এ বক্তব্েযর মােঝ,কত সূক্ষ্ম এবং বাস্তব অর্থ এখােন সজ্িজত আেছ।
সংক্েষেপ আমােদর কর্মগুেলা একিদক েথেক সত্িযই আমােদর িনেজেদর কাজ (আফআলীনা হাকীকী) এবং আমরা এর প্রাকৃিতক
কারণ (সাবাবুত তািবয়াত)। তা আমােদর ইচ্ছা ও ক্ষমতাধীন। আবার অন্য দৃষ্িটেকাণ েথেক তা মহান আল্লাহ কর্তৃক
আেদিশত এবং তার ক্ষমতাধীন। কারণ িতিনই হেলন অস্িতত্ব দানকারী। িতিন আমােদরেক আমােদর কােজ বাধ্য কেরনিন েয
পাপ  করেল  শাস্িত  িদেল  তার  অন্যায়  হেব।  কারণ  কাজিট  করার  ক্েষত্ের  আমােদর  ঐচ্িছক  স্বাধীনতা  (এখিতয়ার)  ও
শক্িত িছল। অপরিদেক আমােদর কর্মেক অস্িতত্ব িদেত িতিন আমােদরেক অিধকার েদনিন কারণ তা তার রাজত্েব সংগিঠত
হয়। কারণ সৃষ্িটর মািলক,হুকুম ও আেদেশর মািলক একমাত্র িতিনই। িতিন সব িকছুর উপর সর্বশক্িতমান এবং িতিন তার

সমস্ত বান্দার উপর ক্ষমতাবান।

যােহাক আমরা িবশ্বাস কির েয,ক্বাজা ও ক্বাদর হেলা আল্লাহর আওতাধীন একিট িনগূঢ় রহস্য। সুতরাং যিদ েকউ েকান
প্রকার প্রান্িতক ধারণা ব্যতীত এ িবষয়িটেক অনুধাবন করার সামর্থ্য রােখ তেব েস এ িবষয়িটর গভীের প্রেবশ করেত
পাের।  নতুবা  এ  িবষয়িট  েজার  পূর্বক  সূক্ষ্ম  অনুধাবেনর  েকান  প্রেয়াজন  েনই,কারণ  তা  তােক  অন্ধকােরর  পেথ
পিরচািলত করেত পাের এবং তার িবশ্বাস নষ্ট কের িদেত পাের। এিট একিট অিত সূক্ষ্ম িবষয়। এমনিক দর্শেনর জিটলতম
িবষয় সমূেহর একিট যা েকবলমাত্র মুষ্িটেময় িকছু েলাক অনুধাবন করেত পাের। এর কারেণই অেনক কালামিবদ ধ্বংস হেয়
িগেয়েছ।  এটা  সাধারণ  মানুেষর  েবাধগম্েযর  উর্েধ।  তােদর  জন্য  আমােদর  পিবত্র  ইমামগেনর  (আ.)  বাণী  অনুসাের  এ
সামগ্িরক ধারণা রাখাই যেথষ্ট। প্রকৃতপক্েষ এিট হেলা ঐ দু’িটিবষয়-জাবির (অক্ষম বা বাধ্য) ও তাফবীজ (পূর্ন
স্বাধীন)-  এর  মাঝামািঝ  (আমরু  বাইনাল  আমরাইন)।  আর  এিট  েমৗিলক  িবশ্বােসর  অন্তর্ভূক্ত  এমন  েকান  িবষয়  নয়



েয,সূক্ষ্মভােব  বা  সম্যকভােব  এেক  অনুধাবন  করেত  হেব।

: বাদা সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

মানুেষর  ক্েষত্ের  বাদা  হেলা-  েকান  ব্যাপাের  এমন  িসদ্ধান্ত  েনয়া  বা  পিরবর্তন  করা  যা  পূর্েব  িছল  না
(পূর্েবাক্ত িসদ্ধান্ত পিরবর্তন কের নতুন িসদ্ধান্ত েনয়া)। তার এ িসদ্ধান্ত পিবর্তেনর কারণ হেলা এমন িকছু
িবষেয়র  অবতারনা  যা  তার  জ্ঞান  ও  িসদ্ধান্েত  পিরবর্তন  আেন।  সুতরাং  কাজিট  করার  আেগই  েস  তার  িসদ্ধান্ত
পিরবর্তন কেরেছ এবং পূর্েবাক্ত িসদ্ধান্েতর কারেণ অনুেশাচনা কের। তার জন্য েকানিট কল্যাণকর েস সম্পর্েক

তার অজ্ঞতার ফেলই এমনিট ঘেট।

বাদার প্রাগুক্ত অর্থ মহান আল্লাহর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য নয়। কারণ এিট হেলা অজ্ঞতা ও ঘাটিতর ফল। আর এগুেলা
মহান আল্লাহর ক্েষত্ের অসম্ভব। ইমামীয়ারা উল্েলিখত অর্েথ (যা মানুেষর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য) িবশ্বাসী নয়।

-ইমাম জাফর সািদক (আ.) বেলন

যারা  মেন  কের  েয,েকান  েকান  ক্েষত্ের  আল্লাহ  কর্তৃক  বাদা  সংগিঠত  হয়  এবং  এ  জন্য  আল্লাহেক  অনুেশাচনা  করেত“
”হয়,আমােদর দৃষ্িটেত তারা অিবশ্বাসী বা কােফর।

-িতিন আেরা বেলন

আিম তােদর িনকট েথেক দূরত্ব বজায় রািখ যারা মেন কের েয,এমন িকছু ক্েষত্ের আল্লাহ কর্তৃক বাদা সংগিঠত হয়“
”েযগুেলা সম্পর্েক িতিন ইিতপূর্েব জানেতন না।

আমােদর পিবত্র ইমামগেণর (আ.) িকছু বাণীও এ ব্যাপাের সংশ্িলষ্ট যার ফেল েলাকজন মেন কের আমরা বর্িণত অর্েথ
-বাদায় িবশ্বাস কির। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম জাফর সািদক (আ.) বেলন

”মহান আল্লাহর এমন েকান বাদা েনই যা আমার পুত্র ইসমাইেলর ক্েষত্ের হেয়েছ।“

এ  ধরেনর  বক্তব্েযর  উপর  িভত্িত  কের  মুষ্িটেময়  িকছু  মুসিলম  েলখক  ইমামীয়ােদর  িবরুদ্েধ  অিভেযাগ  কের  বেল
েয,ইমামীয়ারা বর্িণতার্েথ বাদায় িবশ্বাস কের। আর এভােব তারা শীয়া মাযহােবর ও আহেল বাইেতর (আ.) পেথর বদনাম ও

-িনন্দা কের। এক্েষত্ের মহান আল্লাহ যা বেলন তা-ই সিঠক। িতিন বেলন

িতিন িবনাশ কেরন ও প্রিতষ্িঠত কেরন যা িতিন চান,আর তার িনকটই রেয়েছ মূল িকতাব (উম্মুল িকতাব)।” (সুরা রাদ-“
(৩৯

আর  এর  অর্থ  হেলা-  মহান  আল্লাহ  কখেনা  কখেনা  েকান  কল্যাণময়ী  কারণবশতঃ  তার  নবী  ও  ওয়ালীেদর  মাধ্যেম
বাহ্িযকভােব েকান িকছুর প্রকাশ ঘটান। অতঃপর তা অপেনাদন কেরন এবং প্রথেমাক্ত ক্েষত্েরর পিরবর্েত অন্য িকছু
ঘটান যিদও এ সম্পর্েক তার জ্ঞান রেয়েছ। েযমন- হযরত ইসমাইেলর (আ.) কািহনীেত আমরা েদখেত পাই েয হযরত ইব্রাহীম
(আ.) স্বপ্েন েদখেলন তার পুত্র ইসমাইলেক েকারবানী করেত। আর এটাই হেলা ইমাম জাফর সািদেকর (আ.) কথার অর্থ েয



মহান আল্লাহ ইিতপূর্েব এমন েকান িকছু প্রকাশ কেরন না যা তার পুত্র ইসমাইেলর ব্যাপাের কেরেছন। তার পূর্েবই
তার  পুত্েরর  জীবন  িনেয়  িনেয়েছন।  কারণ  যােত  মানুষ  জানেত  পাের  েয,িতিন  (ইসমাইল)  ইমাম  নয়।  যিদও  অবস্থার
পিরপ্েরক্িষেত  মানুেষর  িনকট  মেন  হেয়িছল  েয  িতিন  ইমাম  হেবন  কারণ  িতিন  (ইসমাইল)  িছেলন  সর্বজ্েযষ্ঠ  পুত্র

সন্তান।

বাদার  এ  অর্থিট  হযরত  েমাহাম্মদ  (সা.)  এর  শরীয়েতর  পূর্েবকার  শরীয়তসমূেহর  রদ  করেণর  অর্থ  প্রকাশ  কের,এমনিক
েমাহাম্মদ (সা.) এর িকছু শরীয়তেক রদ করা হেয়িছল তার কাছাকািছ অর্থ প্রকাশ কের।

: দ্বীেনর আহকাম সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা িবশ্বাস কির েয,বান্দারা তােদর কর্মকাণ্েডর মাধ্যেম যােত িনেজেদর কল্যাণ সাধন করেত পাের তদানুসােরই
মহান  আল্লাহ  শরীয়েতর  ওয়াজীব,হারাম  ও  অন্যান্য  িবধানসমূহ  প্রণয়ন  কেরেছন।  সুতরাং  যা  িকছু  একান্তই  আমােদর
জন্য কল্যাণকর তােক িতিন বাধ্যতামূলক কেরেছন। আর যার িসংহভাগ আমােদর জন্য অকল্যাণকর তােক িনিষদ্ধ কেরেছন।
আর অনুরূপভােব অন্যান্য িবধান। এটা হেলা বান্দােদর প্রিত মহান আল্লাহর করুণা ও ন্যায়পরায়ণতা। স্পষ্টতঃই
তােক সর্বক্েষত্ের েকান না েকান হুকুম প্রদান করেত হেয়েছ (ঐ দয়া বা ন্যােয়র কারেণ)। এমন েকান িকছু েনই েয

সম্পর্েক িতিন িবধান েদনিন যিদও আমােদর িনকট তার জ্ঞান লােভর পন্থা জানা েনই।

আমরা আরও বিল েয,যােত অকল্যাণ রেয়েছ তা করার আেদশ প্রদান এবং যােত কল্যাণ রেয়েছ তা িনিষদ্ধ করা অবাঞ্িছত
কাজ। িকন্তু মুসলমানেদর মধ্েযই েকান েকান মাযহাব মেন কের েয,কুৎিসত বা  অবাঞ্িছত হেলা তা  যা  মহান আল্লাহ
িনেষধ কেরন। আর সুন্দর বা বাঞ্িচত হেলা তা যা মহান আল্লাহ পালন করেত আেদশ কেরন। সুতরাং কল্যাণ ও অকল্যাণ
স্বয়ং  বা  সত্তাগতভােব  যথাক্রেম  সুন্দর  ও  অসুন্দর  নয়।  এমনিক  সুন্দর  এবং  অসুন্দরও  সত্তাগতভােব  সুন্দর  ও
অসুন্দর নয়। এ ধরেনর বক্তব্য স্পষ্টতঃই বুদ্িধবৃত্িত পিরপন্থী। এরাই বেল েয,আল্লাহ কুৎিসত ও অবাঞ্িছত কাজও
করেত পােরন। েযমন- যা অসুন্দর িতিন তা করেত আেদশ িদেত পােরন। আবার যা সুন্দর তা করেত িনেষধ করেত পােরন।
ইিতপূর্েব আমরা প্রমাণ কেরিছ েয এিট একিট মহাভ্রান্ত ধারণা। কারণ এর অর্থ হেলা আল্লাহ অজ্ঞ ও অক্ষম (মহান

আল্লাহ এগুেলার উর্েধ)।

সংক্েষেপ এ প্রসংেগ সিঠক ভােব বলা যায় েয,আমােদর কর্মকান্েডর আবশ্যকতায় ও িনেষেধ মহান আল্লাহর েকান কল্যাণ
বা অকল্যাণ েনই,বরং সমস্ত কর্মকান্েডর কল্যাণ বা অকল্যাণ আমােদর িদেকই িফের আেস। সুতরাং আিদষ্ট ও িনিষদ্ধ
কর্মকান্েডর কল্যাণ ও অকল্যাণেক অস্বীকার করার েকান অর্থই থাকেত পাের না। মহান আল্লাহ অেহতুক ও লক্ষ্যহীন

েকান িকছু আেদশ বা িনেষধ কেরন না। িতিন তার বান্দােদর মুখােপক্ষী নন।


